
পািনেত িভেজ নদী পারাপার
শামসুল  আলম  ঠাকুরগাঁও  ::   ঠাকুরগাঁও  সদর  উপেজলার  ৩  আক্চা
ইউিনয়েনর  পালপারা  গ্রােম  টাঙ্গন  নদীেত  ব্িরেজর  অভােব  অসহনীয়
দুর্েভােগর  িশকার  কেয়ক  গ্রােমর  মানুষ  ও  নদীর  আেশ  পােশ  বসবাসরত
বিসন্দারা।এেত  চরম  দূেভােগর  িশকার  হচ্েছন।খরা  েমৗসুেম  বােসর
সাঁেকা  িদেয়  পার  েহেট  পার  হওয়া  েগেলও  েকান  যান  বাহন  চালােনা
যায়না  ।বর্ষা  েমৗসুেম  েহেটও  পার  হওয়া  সম্ভব  হয়না।  সরজিমেন  িগেয়
জানা যায়,বছের পর বছর ধের তারা বােশঁর সােকা ও েনৗকা ও বর্তমান
বর্ষা  েমৗসুেম  পািনেত  িভেজ  নদী  পার  হচ্েছন।  বার  বার  ব্িরজিট
িনর্মােনর  কথা  থাকেলও  এখেনা  তা  আেলার  মুখ  েদেখিন।এেত  জীবেনর
ঝুঁিক  ও  েভাগান্িতর  িশকার  হচ্েছ  ৩  নং  আক্চা,  ৮  নং
রিহমানপুর,৭নংিচলারং, আখানগর ও রুিহয়া এই পাঁচ ইউিনয়েনর প্রায় দশ
গ্রােমর লক্ষািধক মানুষ।

স্থানীয়েদর  কাছেথেক  আেরা  জানা  যায়  েয,৩  আক্চা  ইউিনয়েন  পালপাড়া
গ্রােমর মাঝ িদেয় বেয় েগেছ টাঙ্গন নদী। এই নদীেত েসতু িনর্মান না
হওয়ায় কেয়ক গ্রােমর লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রিতিনয়ত ৈদনন্িদন কােজ চরম
েভাগান্িতর িশকার হেত হচ্েছ। তােদর েমৗিলক চািহদা িমটােত িহমিশম
েখেত  হচ্েছ।  িবেশষ  কের,  কৃিষ  কােজ  আধুিনক  যন্ত্রপািত  িদেয়
চাষাবাদ  করা,  ফসিল  জিমর  সার  ওষুধ  পিরবহেন  অসুিবধা,  জিমর  ফসল
ক্রয়-িবক্রেয় অসুিবধা, িশক্ষার্থীেদর স্কুেল পাঠ গ্রহেণ অসুিবধা,
মামলা  ও  অন্যান্য  কােজ  শহের  যাতায়াত,  এ  ছাড়া  অসুস্থ  েলাকজনেক
দ্রুত িচিকৎসা েসবা বঞ্িচত হেত হচ্েছ। যারা এই ব্রীেজর উপর িদেয়
চলাচল  করেছ  তােদর  জীবনও  ঝুঁিকেত,  তাই  স্থানীয়রা,  গ্রামবাসীেদর
কষ্টলাঘব  ও  েদেশর  উন্নয়েনর  স্বার্েথ  দ্রুত  ব্িরজিট  িনর্মােনর
দাবী জািনেয়েছন।

যুগ যুগ ধের েকােনা প্রেয়াজেন নদীর পশ্িচম েথেক পূর্ব পােশ আসেত
হেল  তােদর  নদীেত  িভেজ  পার  হেয়  আসেত  হয়।  নদীেত  েকােনা  বাঁেশর
সাঁেকা থাকায় শুষ্ক েমৗসুেম তােদরেক হাঁটুপািন পার হেয় েহেট আসেত
হয়।িকন্তু েকান যান চলাচল করেত পাের ন\ আবার বর্ষা েমৗসুেম তােদর
প্রায় ৫-৭ িকিম ঘুের আসেত হয় । িবেশষ কের গ্রােমর িশক্ষার্থীেদর
নদীর  পশ্িচম  পােশ  ঠাকুরগাঁও  সরকাির  কেলজও  সদেরর  স্কুল-
কেলজগুেলােত,র্েকাট  ও  থাানায়  আসেত  চরম  দুর্েভাগ  েপাহােত
হয়গ্রামবাসীেদর।  আবার  নদীর  পূর্ব  পার্েশ  রেয়েছ  বাজর,  সবিজর
িবক্রীর  আড়ত  ও  ৩  আচকা  ইউিনয়ন  পিরষধ  রেয়েছ।  ওই  গ্রােমর  মানুেষর

https://bangla.thedailyeveningnews.com/3867/


অিধকাংশই ফসিল জিম রেয়েছ নদীর পূর্ব পােশ। নদীেত েসতু না থাকায়
ওই  ফসিল  জিমগুেলােত  আধুিনক  যন্ত্রপািত  িদেয়  চাষাবাদ  করেত  পাের
না, তারা।আবার উৎপািদত ফসল িঠকমেতা ঘের তুলেতও িহমিশম েখেত হয়। এ
ছাড়া নদীর পূর্ব তীের েকােনা বাজার বা হাট না থাকায় তাঁরা পশ্িচম
তীেরর হাটবাজােরর ওপর িনর্ভরশীল। নদীর পূর্বপােশ বাজার না থাকায়
নদীর পূর্ব পােরর পালপারা পুর গ্রােমর েলাকজন তােদর উৎপািদত ফসল
িঠকমত  বাজাের  িবক্ির  করেত  না  েপের  ফসেলর  ন্যায্যমূল্য  েথেক
বঞ্িচত  হেত  হচ্েছ।  ফেল  তারা  আর্িথকভােব  ক্ষিতর  সম্মুখীন  হেয়
পেড়েছ।

িনত্যপ্রেয়াজনীয়  খাবার,  ওষুধপত্র  এবং  প্রেয়াজনীয়  সামগ্রী  িকনেত
না েপের পূর্ব তীেরর মানুষ খুব কষ্েট িদনযাপন করেছ। নদী পারাপার
হেয় পাঁচ ইউিনয়ন এর ১০ গ্রােমর মানুষ প্রায় লক্ষা লক্ষািধক মানুষ
এই রাস্তা িদেয় যাতায়াত কের। দীর্ঘিদেনর এ কষ্ট েথেক মুক্িত েপেত
গ্রামবাসী  স্থানীয়  জনপ্রিতিনিধ  ও  সরকােরর  কােছ  বহুবার  েসতু
িনর্মােণর দািব জািনেয় আসেছ িকন্তু আশার আেলা েদেিেখন।
পাালপারা  এলাকার  কৃষক  সুিনল  দাস  ,  আব্দুল  মােলক  ,রিফক  েহেসন
,সূর্যেসন জানান,স্বানধীনতার পর েথেকই এই বাঁেশর সাঁেকাই একমাত্র
ভরসা। কত মানুষ সাঁেকা েথেক পেড় আহত হেয়েছ তার েকান িহসাব েনই।
এই  একিট  সােকাঁই  কেযক  গ্রােমর  মানেষর  যাতায়ােতর  একমাত্র  মাধ্যম
িছল।  িকন্তু  সপ্তাহ  খােনক  তা  স্েরােতর  সােথ  েভেস  যাওয়ায়  এখন
পািনেত  িভেজ  নদী  পার  হেত  হচ্েছ।  নদীিট  িনচু  হয়য়ায়  েকান  ভােবই
নদীর মধ্য িদেয় আমােদর কৃিষ পণ্য পিরবহন কের আড়েত েকনা েবচা করেত
পারিছনা।  কৃিষ  কােজ  আধুিনক  যন্ত্রপািত  িদেয়  চাষাবাদ  করা,  ফসিল
জিমর সার ওষুধ পিরবহেন অসুিবধা, জিমর ফসল ক্রয়-িবক্রেয় অসুিবধা,



িশক্ষার্থীেদর  স্কুেল  পাঠ  গ্রহেণ  অসুিবধা,  এ  ছাড়া  অসুস্থ
েলাকজনেক দ্রুত িচিকৎসা েসবা বঞ্িচত হেত হচ্েছ।

পাালপারা এলাকার সঞ্জয় দাস নােম প্রিবণ জানান গ্রােম নদীেত েসতু
না  থাকায়  দুর্েভােগর  িশকার  হেত  হচ্েছ  আমরা।  েনতারা  আেসন  ছিব
তুেলন বেলা এবার েসতু হেবই । কত েভাট চেল েকই প্রিতশ্র‌িত রক্ষা
করল  না।নদীর  পশ্িচমপার্েশ  আমােদর  সব  আবাদী  জিম।িবেশষ  বর্ষা
েমৗসুেম  কৃিষকােজ  পন্যপিরবহনও  িশক্ষার্থীেদর  স্কুল-কেলেজ  েযেত
এবং  অসুস্থ  ব্যক্িতেদর  জরুির  িচিকৎসায়  দুর্েভাগ  েপাহােত  হয়।
প্রিতিনয়ত  নদীেত  িভেজ  পার  হেয়  কাজ  করেত  হয়।  েসতু  না  থাকায়
দুপােরর  মানুেষর  কষ্েটর  েশষ  েনই।  তারা  উৎপািদত  ফসল  সময়মেতা  ঘের
তুলেত পাের না আবার উৎপািদত ফসেলর ন্যায্য মূল্য েথেক বঞ্িচত হেত
হয়।  গ্রাামবাসীেদর।  তাই  আমারা  দ্রুত  েসতুিট  িনর্মােনর  ব্যাপাের
কতৃপক্েষর সূদষ্িট কামনা করিছ।

এ  িবষেয়  ৩  আক্চা  ইউিনয়েনর  বর্তমান  প্যােনল  েচয়ারম্যান  জনাব,
িশমলা  রানী  রায়  জানান,  জীবেনর  ঝুঁিক  িনেয়  বাঁেশর  সাঁেকা  িদেয়
নদীেত  চলাচল  করেত  িগেয়  মানুষরা  েয  দূর্েভাগ  েপাহােত  হয়  তা  বেল
েবাঝােনা যায় না। ইউিনয়ন পিরষধ েথেক বারবার ব্িরজিট িনর্মান করার
জন্য  জানান  সংশ্িলষ্ট  কতৃপক্ষেক  বারবার  জানােনা  হেয়েছ,  িকন্তু
সারা িমলেছ না।
এ  িবষেয়  েজলা  এলিজইিডর  িনর্বাহী  প্রেকৗশলী  েমাঃ  মামুন  িবশ্বাস
বেলন,আক্চা ইউিনয়েন টাঙ্গন নদীর ঘাটিট গূরুত্বপূর্ণ। েসখােন েসতু
িনর্মােণর  প্রস্তাব  পাঠােনা  হেয়েছ।অনুেমাদন  হেয়  এেল  ব্িরজিট
িনর্িমত হেব।


